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বাঙালির মিষ্টান্ন: সংস্কৃতির একদিক
বিজনবিহারী ভট্টাচার্্য

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্্যযে আমিষ ও নিরামিষ তরিতরকারির তালিকা সুবৃহৎ, কিন্তু 
মিষ্টান্ন সে অনুপাতে নিতান্তই অপ্রচুর। আজকের ময়রার দো�োকানের শো�ো-কেসে 
যেসব খাবার সাজানো�ো থাকে, যেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জলখাবার হিসেবে 
অথবা নৈমিত্তিক বিবাহাদি উৎসবে অতিথি বন্ধুবান্ধবদের আপ্্যযায়ন উপলক্ষষ্য 
ব্্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্্যযে পুরাতন কালের স্মৃতিচিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সন্দেশ ও রসগো�োল্লা বঙ্গীয় রসনা-সংস্কৃতির দুটি অতুলনীয় এবং ঐতিহাসিক 
অবদান সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ইতিহাস কত দিনের? সন্দেশের বয়স কত? 
সন্দেশকে প্রাচীন সাহিত্্যযে পাই, কিন্তু সে যে ছানারই সন্দেশ তার প্রামাণিক 
সাক্ষষ্য এখনও পাচ্ছি না। তবে ছানার মিষ্টান্ন অর্্থথে সন্দেশ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে 
বললে তাকে খণ্ডন করাও কঠিন হবে।

ছানার ব্্যবহার অতি প্রাচীনকালে না হলেও মধ্্যযুগে বাঙলাদেশে প্রচলিত 
ছিল। চৈতন্্যচরিতামৃত-এ দেখি সুখাদ্্যরূপে ছানার আদর ছিল। চৈতন্্যচরিতামৃত-
এর রচনাস্থল বৃন্দাবন সে কথা মনে রেখেই বলছি। আমার বিশ্বাস, বাঙলাদেশ 
ছাড়া ভারতের অন্্যযান্্য প্রদেশে ছানার তেমন চল ছিল না। অম্লরস দিয়ে দুধ 
কাটিয়ে দুধের বিকার ঘটানো�োর সম্বন্ধে সামাজিক নিষেধ ছিল। সে নিষেধ শাস্ত্রীয় 
নয়, সংস্কারগত। ঘন দুধ এবং ঘনতর ক্ষীরের (যাকে খো�োয়া বলা হয়) সমাদর 
ছিল। ক্ষীরের তৈরি বিবিধ মিষ্টান্ন ভারতবর্্ষষের প্রায় সকল প্রদেশেই ব্্যবহৃত হত। 
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এপার বাংলার বিশিষ্ট মিষ্টি-মানচিত্র: একনজরে
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এটাই কি যথেষ্ট লজ্জার নয় যে মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রচলিত মিষ্টি নিয়ে আলাদা 
করে একটি নিবন্ধ লিখতে হচ্ছে, যখন ‘হিন্দু মিষ্টি’ বলে আলাদা কো�োনও উল্লেখ 
করার দরকার পড়ছে না? তার কারণ, আমরা এটাই ধরে নিয়েছি যে ‘বাংলার 
মিষ্টি’ সম্পূর্্ণত হিন্দু বাঙালিরই ঐতিহ্্য । মিষ্টির মধ্্যযে হিন্দু-মুসলমান এসে পড়ায় 
কারও ভুরু কুঁ চকাতেই পারে, কিন্তু আমরা-ওরার এহেন বিভাজনের জন্মই তো�ো 
দিয়েছে বাংলার সংস্কৃতিকে একরৈখিক হিন্দু দৃষ্টিকো�োণ থেকে দেখার প্রবণতা। 
সুকুমার সেন মশাইয়ের মতো�ো পণ্ডিত মানুষও নির্দ্বিধায় লিখে বসেন “খেজুর 
রস থেকে গুড় তৈরি করা আমাদের জানা ছিল না। এ জ্ঞান আমরা পেয়েছি 
মুসলমানদের কাছ থেকে। তাই এখনও দেবপূজায় খেজুর গুড়ের নৈবেদ্্য প্রায়ই 
চলে না”। ‘আমরা’ মানে? হিন্দুরা। ‘দেবপূজা’ মানে? হিন্দু দেবতার পূজা। 
এখানে মুসলমানের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা করা হচ্ছে 
তঁাদের অপর হিসাবে গণ্্য করেই। অর্্থথাৎ ধরেই নেওয়া হচ্ছে, মিষ্টির এবং মিষ্টি-
বিষয়ক লেখার রসগ্রহীতারা হবেন হিন্দু, বাংলার সকল মানুষ নন। সংখ্্যযালঘুর 
সংস্কৃতিকে মূলধারায় ইন্‌ক্লুশন–এর প্রশ্নটি অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং 
ঘরের পাশের মানুষজনের মধ্্যযে প্রচলিত মিষ্টিও মিষ্টান্নবিষয়ক আলো�োচনায় 
প্রান্তিক হয়েই থাকছে।

অথচ পুরো�ো কলকাতা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, শুধু চিৎপুর অঞ্চলের 
কলুটো�োলা, ফিয়ারস লেন, মওলানা শওকত আলি স্ট্রিট বা রবীন্দ্র সরণিতে 
একঘণ্টা পায়ে হাঁটলেই কলকাতার সংখ্্যযাগুরু মিষ্টান্নভান্ডারগুলিতে অপ্রচলিত 

ধর্্মপঁাচিলের ওধারে 
কলকাতার সংখ্্যযালঘু মিষ্টি

ক ল কা তা/৪


